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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
እbr মানিক রচনাসমগ্ৰ
অংশ। গরিব রোগী তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি কোনোদিন। কিন্তু এই মাপকাঠিতে তাকে বিচার করার কথা কেদার কোনোদিন ভাবেনি, আজও ভাবে না। বেগী যেই হোক, চিকিৎসা কবার সময় ব্ৰতপালনের মতো তার একান্ত নিষ্ঠা কেদারকে মুগ্ধ করেছে, রোগীব জন্য তাব দরদ কেদারকে অভিভূত করেছে। এ দরদ, এ নিষ্ঠা কোথা থেকে আসে, মানুষ বলে মানুষকে ভালোবাসাব প্রেবণা ছাড়া, রোগ সারানোই আমার আচবণীয় ধর্ম এ বিশ্বাস ছাড়া ? তাই, মনের উচু বিশ্বাস ও আদর্শের পাশে তোলা ছিল যে মানুষটি, সে যেন আজ জুড়মুড়িয়ে পড়ছে সব কিছু নিয়ে। অনুগত ভক্তিমতী নার্স অণিমাকে খাতিরে বা স্নেহে হােক বাঁচাতে ছুটে যায আর হর্ষ ডাক্তাবেব মেযে বলে জ্যো৩ি হয বাতিল,-কথা তো শুধু তাই নয় ! কোনো অণিমা কোনো জ্যোতিই কিছু নয ডাক্তাব পালেব কাছে। সে নিজেই সাব-ডাক্তার সে ! তাব জগতে সে আছে আব্ব আছে তার ডাক্তারি, রোগীব স্থান সেখানে নেই ! রোগী ছাড়া রোগ হলেও সে এমনিভাবে চিকিৎসা কবে যেত।--রোগী গোবুছাগল কীটপতঙ্গ হলেও কিছু আসত যেত না।
রাস্তার ওধারে সাজানো গোছানো নতুন বড়ো ওষুধেব দোকান, ঝকঝকে ৩কেতকে। টেলিফোন আছে। কেদার ধীরে ধীবে দোকানে ঢোকে।
মাপ করবেন, বাইরের লোককে টেলিফোন করতে দেওয়া হয় না। নিজের ডাক্তার পরিচযা দাখিল কবলে টেলিফোন কবিতে দিতে আপত্তি থাকবে না, কেদাৰ জানে। জরুরি দরকারে ডাক্তারকে টেলিফোন কববে বললেও আপত্তি তুলে নোবে। কিন্তু একটা টেলিফোন করার জন্য কোনোদিক দিযে কোনো ডাক্তারকে টেনে আসবে নামাতে তাব বিতৃষ্ণ বোধ হয়। সে রোগীর কথা বলে।
বলে, আমার বিশেষ দরকার মশায়। রোগীর অবস্থা খারাপ। -এই তো মুশকিল কবে তাবা, নিয়ম নেই। তবু-! পযসা লাগবে। তা তো লাগবেই ! হর্ষ ডাক্তারকে টেলিফোন করে পযসা দিযে সে বেরিযে যায। যেতে যেতে চোখ বুলিয়ে নেয় দোকানেব চারিদিকে। এ রকম সুবিন্যস্ত আলোয ঝলমল সুশ্ৰী সুন্দব ওষুধের দোকান তার মনে স্বপ্লেব্ধ মোহ এনে দেয, কৃপাসি মেযেব মতো দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।
বাড়ি ফিরে সে একখানা চিঠি পায় ছায়ার।
S S
ইটের চার কোেনা চোঙ্গার তলের দিক এই উঠানটুকুতে দাঁড়িযে কষ্ট ওপব দিকে তাকালে ওপবেব খণ্ডিত আকাশটুকুতে হালকা একরাশি মেঘ এসেছে দেখা যায়। রোদের চোয়ানো আলোটুকুও স্নান হয়ে এসেছে দেখে মুখ তুলে না চেয়ে পারা যায় না, মাথার এলো খোপা পিঠে ঠেকিয়ে এভাবে চাইতে গিয়ে ঘাড়টা মট করে ভেঙে যাবে মনে হলেও। এক পশিলা বৃষ্টি হবে কি ? নিজের এটা সংশয় নয় ছায়ার, মনে মনে সে যেন জিজ্ঞাসা করে মেঘলা ওই আকাশটুকুকেই। সে জানে না, তার দাবিও নেই, আকাশের মেঘ খুশি হয়ে অযাচিতভাবে এক পশিলা বৃষ্টি আজ দেবে কি-না মেঘই যেন তা বলতে পারে ।
কি-না উত্তর বা দক্ষিণের, সে টেরও পায় না। অনুভূতির রকম-বিরকমের মারফতে ছাড়া, ঝড়ের রূপ নিয়ে না এলে বাইরের বাতাস পৌঁছায় না তার কাছে। বাইরে গুমোট হলে সদা সক্রিয়া অভ্যস্ত একটা চাপ যেন শুধু বেড়ে যায়, চলতি জুর বেশি হওয়ার মতো।
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